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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
যাহা হউক, আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাতিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাস্টার, ঊর্তাহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও তাহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড়ামামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন ।
দুই-একদিনের মধ্যেই একদিন কেশববাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যে ভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না, কারণ, আমি কলিকাতায় আসিলেই তাহাকে বুঝাইতাম । যাই। হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নমস্ত্রী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথা ও রাখা হইবে, আমি শনিবপ্নে সেখানে আসিয়া রবিবায় তাহার সঙ্গে যাপন করিব ।
অতঃপর প্রেসন্নময়ী আমার সহিত হরিনাভিতে গেলেন । নগেন্দ্রবাবু আশ্রম ছাড়িয়া আর এক স্থানে কতিপয় বন্ধুর সহিত বাসা করিলেন, বিরাজমোহিনী তাহাদের সঙ্গে গেলেন । আমি প্রতি শনিবার কলিকাতার আসিয়া রবিবার তাহার
সঙ্গে যাপন করিতে লাগিলাম ।
তখন আমি যে প্রণালীতে কার্য করিব বলিয়া স্থির করিলাম, তাহা এই । বিরাজ
মোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হহঁতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাহারা ভিন্ন-ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব । তদনুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিত কালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে ।
এই ১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনেক্স দিন, হরিনাভি.ে কন্যা সুহাসিনীর জন্ম হইল ।
হরিনাভিতে আমি মহা কর্ষের আবর্তের মধ্যে পড়িলাম। প্রথম, মামার স্কুলটির ভার লইয়া দেখি যে, তৎপূর্বে কয়েক বৎসর গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হওয়াতে, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হইযা স্কুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। ইহার ফল। এই হইল যে, আমি নামে হেডমাস্টার রূপে একশত টাকা পাইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহা হইতে সেক্রেটারী রূপে মাসে ৪০ ৷৷ ৫০ টাকা অপরাপর শিক্ষকের বেতনের সাহায্যের জন্য দিতে লাগিলাম। ওদিকে, সোমপ্রকাশের কার্যভার প্রধানত আমার উপর পাড়িয়া যাওয়াতে সংবাদপত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল । তাহার উপর, মধ্যে মধ্যে বড়ামামার তালুক দেখিবার জন্য লবণাম্বু
আমার তৃতীয়া
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